
নতুন গুেড়র ঘ্রােণ গািছরা ভুেল
যান তার ঘাম ঝরােনা কষ্ট
গ্রাম-বাংলার ঐিতহ্য েখজুেরর রস, গুড় আর তা িদেয় বানােনা পােয়স ও
নানা ধরেনর িপঠা পুিল। গাছ েকেট একেফাটা রস েবর করেত েয ঘাম ঝের
তার মূল্য সহেজ উেঠ না। িকন্তু রস জ্বািলেয় গুড় হেলই তার ঘ্রােণ
কৃষক  ভুেল  যায়  েসই  ঘােমর  কষ্ট।  নতুন  প্রজন্েমর  কৃষকরা  কষ্েটর
কারেণ েখজুর গাছ কাটেত চায়না ফেল হািরেয় েযেত বেসেছ েখজুেরর রস।
তেব এলাকায় ব্যাপক চািহদা থাকায় বয়স্ক গািছরা এই িশল্পেক িটিকেয়
েরেখেছ। প্রিত বছর শীত েমৗসুেমই েদখা েমেল এই েখজুর রেসর পােয়স
আর িপঠা- পুিলর।

তাই এখন ভরা েমৗসুেম েখজুেরর রস েপেত গাছ পিরচর্যায় ব্যস্ত সময়
পার করেছন িঝনাইদেহর গািছরা।

হিরণাকুণ্ডু  উপেজলার  চটকাবািড়য়া  গ্রােম,  েখজুেরর  রস  আহরণ  শুরু
কেরেছন  ৬৫  বছর  বয়েসর  কৃষক  মন্টু  িময়া।  িতিন  িনয়িমতভােব  গাছ
পিরচর্যায় ব্যস্ত হেয় পেড়েছন।

সেরজিমেন  েদখা  যায়,  রাস্তার  দু’পােশ  সািরবদ্ধ  েখজুরগাছ।  জিমর
আইেল ও পিতত জায়গায়ও রেয়েছ অসংখ্য েখজুর গাছ। িবেশষ কের উপেজলার
তােহরহুদা,  েবায়ািলয়া,  িবরামপুর,শীতলী,  ভাতুিড়য়া,  েকষ্টপুরসহ
িবিভন্ন গ্রাম ঘুের েদখা েমেল এ দৃশ্য। গািছরা প্রথেম গােছর মাথা
েথেক ডালপালা েকেট পিরষ্কার কেরন। পের িনর্িদষ্ট স্থান হালকা কের
েকেট  পিরষ্কার  কেরন।  এর  িকছুিদন  িবরিতর  পর  গােছর  পিরস্কার  করা
অংশ শুিকেয় িনেয় আবার কেয়ক দফায় ধারােলা অস্ত্র িদেয় েছঁেট েফলা
হয়  গােছর  ছাল।  গাছ  কাটার  এ  কােজ  গািছরা  ধারাল  অস্ত্র  ব্যবহার
কেরন।  গাছ  কাটার  সময়  েখজুর  গােছর  সঙ্েগ  িনেজেদর  শক্তভােব  দিড়
িদেয়  েবঁেধ  েনন  তারা।  তােদর  েকামের  থােক  বােশঁর  ৈতরী  েঠাঁঙ্গা
(স্থানীয়  ভাষায়)  যার  েভতর  থােক  গাছ  পিরষ্কার  করার  দাসহ  িবিভন্ন
সরঞ্জামািদ। গাছ ৈতিরর প্রস্তুিত সম্পন্ন করার পর েথেকই মূলত রস
নামােনার পর্বটা শুরু হয়।

এরপর  গােছর  মাথার  িনর্িদষ্ট  স্থােন  পাত্েরর  েভতর  রস  পড়ার  জন্য
বাঁেশর ৈতরী একিট নিল ও দুপােশ দু’িট েচাখা বা খুঁিট েপাতা হয়

সােথ  রস  সংগ্রেহর  পাত্র  ঝুিলেয়  রাখা  হয়।  এভােবই  গািছর  িনপুণ
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হােতর েছাঁয়ায় েফাঁটায় েফাঁটায় ঝের েখজুেরর রস।

তারা আরও জানান, সপ্তােহর িনর্ধািরত িদন িবেকেল গােছর মাথা হালকা
ভােব েছঁেট িনর্ধািরত স্থােন মািটর পাত্র ঝুিলেয় েদওয়া হয়। পরিদন
েভাের গাছ েথেক পাত্র নািমেয় আনা হয়। গাছেভেদ দু’েথেক চার েকিজ
হাের  রস  পাওয়া  যায়,  যা  েথেক  এক  েথেক  েদড়  েকিজ  গুড়  হয়।  সপ্তােহ
িতন েথেক চার িদন পরপর গাছ েথেক রস সংগ্রহ করা হয়। রস জ্বািলেয়
গুড়  বানােতও  কৃষকেদর  েভাগান্িত  কম  নয়।  কারণ  েখজুর  গােছর  ডাল  ও
অন্যান্য  খিড়  সংগ্রহ  কের  এ  রস  েথেক  গুড়  বানােত  হয়।  কাঁচা  রস
২েকিজ  ১০০  েথেক  ১৫০  টাকায়  এবং  এক  েকিজ  গুড়  বাজাের  বর্তমান  ২৫০
েথেক  ৩০০টাকায়  িবক্ির  হয়।  অসৎ  ব্যবসায়ীরা  অেনক  সময়  রেসর  মধ্েয
িচিন িমিশেয় গুড় ৈতরী কের। ভাল গািছরা এগুেলা কেরনা, এই দাম কম
হেলও  গািছরা  সন্তষ্টিচত্েত  প্রিতিদন  তােদর  গাছ  পিরচর্যা  ও  রস
সংগ্রেহ ব্যস্ত থােকন।


